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সূরা িহজর; আয়াত ৭-১১

 : সূরা িহজেরর ৭ ও ৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ادِقِنَ (7) مَا ننَُزلُ الْمَلاَئكَِةَ إلاِ باِلْحَق وَمَا كَانوُا إذًِا مُنْظَرِنَ أْتيِنَا باِلْمَلاَئكَِةِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَ لَوْ مَا

(েহ পয়গম্বর!) তুিম সত্যবাদী হেল আমােদর িনকট েফেরশতাগণেক উপস্িথত করেছা না েকন?” (১৫:৭)“

অথচ) আমরা েফেরশতােদরেক হুকুম জাির করার জন্যই প্েররণ কির, েফেরশতাগণ উপস্িথত হেল ওরা আর েকান অবকাশ পােব)“
(না।" (১৫:৮

সূরা  িহজেরর  ৬  নম্বর  আয়ােত  বলা  হেয়েছ,  অিবশ্বাসী  কােফররা  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  পাঠােনা  সুস্পষ্ট  যুক্িত
প্রত্যাখ্যান করার েকান পথ খুঁেজ না েপেয় নবী রাসূলেদর অপমান অপদস্থ কেরেছ। তারা নবী-রাসূলেদর উন্মাদ এবং
িনেজেদর  ভীষণ  বুদ্িধমান  ভাবেতা।  এই  আয়ােত  ধর্ম  িবেরাধীেদর  অেযৗক্িতক  বক্তব্েযর  প্রিত  ইঙ্িগত  কের  বলা
হেয়েছ,  তারা  সত্য  গ্রহেণর  শর্ত  িহেসেব  েফেরশতােদর  েদখেত  এবং  তােদর  মুখ  েথেক  সরাসির  আল্লাহর  বাণী  শুনেত
চায়। অথচ আল্লাহ বলেছন, যারা নবী-রাসূেলর কাছ েথেক ঐশী বাণী শুেন ঈমান আেন না, তারা েফেরশতার মুেখ শুনেলও
ঈমান  আনেব  না।  েসক্েষত্ের  তারা  সত্য  প্রত্যাখ্যােনর  জন্য  অন্য  েকান  অজুহাত  ৈতির  করেব।  এছাড়া,  আল্লাহ
প্রত্েযক  ব্যক্িতেক  ঈমান  গ্রহেণ  উদ্বুদ্ধ  করার  জন্য  তার  দািব  েমেন  িনেয়  েফেরশতা  পাঠােত  থাকেবন- এটােতা
েকান যুক্িতর কথা হেত পাের না। গুরুত্বপূর্ণ িবষয় হেলা, নবী রাসূলেদর কথা যিদ যুক্িত বুদ্িধেত সিঠক বেল মেন
হয়,  তেব  তা  গ্রহণ  কের  ঈমান  আনেত  হেব।  আর  কােরা  কােছ  তা  যিদ  অেযৗক্িতক  মেন  হয়,  তেব  তা  প্রত্যাখ্যান  করার
স্বাধীনতা তার রেয়েছ। িকন্তু রাসূেলর কথা িবশ্বাস করােনার জন্য যিদ তার সঙ্েগ ১০ জন েফেরশতাও হািজর করা হয়,

তবুও কােফররা তা িবশ্বাস করেব না।

এ  আয়ােতর  পরবর্তী  অংেশ  বলা  হেয়েছ,  যিদ  আল্লাহ  কােফরেদর  দািব  েমেন  িনেয়  তােদর  েদখােনার  জন্য  েফেরশতা
পাঠােতন,  তেব  তােদর  সামেন  সত্য  গ্রহণ  করা  ছাড়া  অন্য  েকান  উপায়  থাকেতা  না।  কারণ,  েফেরশতা  পাঠােনার  পরও
আল্লাহর  িবেরািধতা  করেল  সােথ  সােথ  তারা  আল্লাহর  ক্েরােধর  িশকার  হেতা  এবং  তােদর  ওপর  আসমানী  বালা  েনেম
আসেতা। িকন্তু আল্লাহ তার বান্দােদর সিঠক পেথ িফের আসার জন্য িনর্িদষ্ট সময় েদয়ার েয িবধান সৃষ্িট কেরেছন,

এিট তার িবপরীত হেতা বেল িতিন তা কেরনিন।

-এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ

প্রথমতঃ কােফর ও অিবশ্বাসীেদর দািব দাওয়ায় কান িদেত েনই, কারণ, তােদর একিট দািব পুরণ করা হেল পরবর্তী দািব
তুেল ধরেব এবং কখেনাই এসব দািব েশষ হেব না।



দ্িবতীয়তঃ মানুেষর চািহদা বা দািবর িভত্িতেত আল্লাহ পৃিথবীেত েফেরশতা পাঠান না, বরং িতিন যখন প্রেয়াজন মেন
কেরন তখন পাঠান।

-সূরা িহজেরর ৯ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

كْرَ وَإنِا لَهُ لَحَافِظُونَ لْنَا الذَا نحَْنُ نزِإن

(িনশ্চয়ই আিম কুরআন অবতীর্ণ কেরিছ এবং আিমই এর সংরক্ষণ করব।"(১৫:৯"

মহান আল্লাহ এই আয়ােত অিবশ্বাসী কােফরেদর অপবাদ ও অন্যায় আচরেণর জবােব মুিমন িবশ্বাসীেদর সান্ত্বনা িদেয়
বলেছন :  পিবত্র কুরআেনর যথার্থতার ব্যাপাের অন্তের েকান ধরেনর সংশয় েপাষণ কর না। এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ
েথেক রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ওপর অবতীর্ণ হেয়েছ এবং এিট সংরক্ষেণর দািয়ত্ব আল্লাহ িনেজই িনেয়েছন। কােজই েদখা
যাচ্েছ, কুরআন রাসূেলর ওপর অবতীর্ণ হওয়ার সময় অথবা তা মানুেষর কােছ উপস্থােনর সময় িকংবা তা িলিপবদ্ধ করার
সময়-  কখেনাই  এেত  েকান  ধরেনর  পিরবর্তন,  পিরবর্ধন  বা  িবকৃিত  ঘেটিন।  এছাড়া,  পৃিথবীর  সমাপ্িত  পর্যন্ত  এই
কুরআেন েকান িকছু যুক্ত করা বা বাদ েদয়ার অনুমিত আল্লাহ কাউেক েদেবন না। কুরআন েয িবকৃত হেব না- ইিতহাস তার
সাক্ষী।  এছাড়া,  িবশ্েব  লাখ  লাখ  মুসলমান  হােফজ  রেয়েছন  যারা  সমস্ত  কুরআন  মুখস্ত  কের  েরেখেছন।  পাশাপািশ
অিধকাংশ মুসলমান পিবত্র কুরআেনর অন্তত কেয়কিট সূরা মুখস্ত কেরেছন এবং প্রিতিদন ৫ ওয়াক্ত নামােজর পাশাপািশ

অন্যান্য সমেয়ও তারা এসব সূরা েতলাওয়াত কেরন।

:এই আয়ােতর িশক্ষণীয় দু’িট িবষয় হচ্েছ

এক. কুরআন আল্লাহর বাণী। এই কুরআন মানুষেক সিঠক পেথর আেলা েদখায়।

দুই. অন্যান্য আসমানী িকতােবর তুলনায় কুরআেনর শ্েরষ্ঠত্েবর অন্যতম কারণ হেলা এিট গত প্রায় সােড় েচৗদ্দশ'
বছর ধের অিবকৃত রেয়েছ এবং েশষ িদন পর্যন্ত অিবকৃত থাকেব।

: সূরা িহজেরর ১০ ও ১১ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বলেছন

لِنَ (10) وَمَا يَأْتِهِمْ مِنْ رسَُولٍ إلاِ كَانوُا بهِِ يَسْتهَْزئُِونَ َعِ الأْوَِوَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ فِي ش

(িনশ্চয়ই আমরা েতামার পূর্েব অেনক সম্প্রদােয়র িনকটও (রাসূল) পািঠেয়িছলাম।” (১৫:১০"

(তােদর িনকট এমন েকান রাসূল আেসিন যােক ওরা ঠাট্টা-িবদ্রূপ করেতা না।" (১৫:১১“

নবী-রাসূলেদর  ধারাবািহকতা  রক্ষা  েখাদায়ী  িবধােনর  একিট  অলংঘনীয়  িনয়ম।  মহান  আল্লাহ  যুগ  যুগ  ধের  িবিভন্ন
জািত  ও  সম্প্রদােয়র  কােছ  নবী-রাসূল  পািঠেয়েছন।  অবশ্য  এসব  নবীর  অিধকাংশ  িছেলন  ধর্ম  প্রচারক।  তারা  তােদর
পূর্ববর্তী িকতাবধারী নবী-রাসূলেদর ধর্ম প্রচােরর দািয়ত্ব পালন কেরেছন। তেব েকান ধরেনর ব্যিতক্রম ছাড়া
সকল  নবী-রাসূল  জনগেণর  পক্ষ  েথেক  তীব্র  িবেরািধতার  সম্মুখীন  হেয়েছন  এবং  অেনেক  তােদর  ব্যঙ্গিবদ্রূপ  ও

ঠাট্টা  কেরেছ।  তারা  ধর্ম  প্রচাের  নবী-রাসূলেদর  বাধা  িদেয়েছ।



এ আয়ােত মুিমনেদর সতর্ক কের িদেয় বলা হচ্েছ, তারা েযন তােদর িবশ্বাস ও কর্েমর ব্যাপাের কখেনা হতাশ বা আশাহত
না হয়। তােদর েজেন রাখা উিচত, এ ধরেনর িবেরািধতা সৃষ্িটর শুরু েথেক িছল এবং ভিবষ্যেতও থাকেব। অিবশ্বাসীরা
নবী-রাসূলেদর যুক্িতপূর্ণ কথা ও সত্েযর সামেন িনেজেদর অসহায় েদেখ এ ধরেনর িবকৃত পথ অবলম্বন কের এবং তােদর

িবদ্রূপ কের।

-এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িবষয়গুেলা হচ্েছ

প্রথমতঃ ইিতহােস দীর্ঘ পিরক্রমায় অপেরর দুঃখ কষ্েটর দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করেল মানুেষর পক্েষ একই ধরেনর কষ্ট
সহ্য করা সহজ হেয় যায়।

দ্িবতীয়তঃ  আল্লাহ  প্েরিরত  প্রত্েযক  নবী-রাসূলেক  অিবশ্বাসীরা  ব্যঙ্গিবদ্রূপ  করেলও  মহান  আল্লাহ  তার
প্েরিরত পুরুষেদর পৃিথবীেত পাঠােনা েথেক িবরত থােকনিন। কারণ,  িতিন প্রিত যুেগর প্রিতিট জািতর কােছ তাঁর

বার্তা েপৗঁেছ িদেত চান, যােত এসব মানুষ বলেত না পাের েয, তারা সত্েযর বাণী শুনেত পায়িন।


